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বলুন, "ক্রোধে জুলে পুড়ে মরো!' 


দাওলাতুল ইসলামের মুখপাত্র 
শেইখ আল মুজাহিদ আবু মুহাম্মদ আল আদনানী আশ শামী 
-এর বিবৃতি 


সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সর্বশক্িমান, পরাক্রমশালী। সালাত এবং সালাম 
তাঁর প্রতি যাকে তরবারী সমেত সকল সৃষ্টির উপর রহমত হিসেবে প্রেরণ করা 
হয়েছে, অত:পর... 


মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন, (বলে দিন, তোমরা ডাক তোমাদের 
অংশীদারদিগকে, অত:পর আমার অমঙ্গল কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না। 
নিশ্চয়, আমার সহায় তো হলেন আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এবং 
তিনিই সৎকর্মশীলদের সাহায্যকারী।) [আল-আরাফ: ১৯৫-১৯৬] 


জড় হও, হে হিংসুক ভ্ুসেডাররা, মুরতাদ, রাফিদা আর নাস্তিকদের মধ্য থেকে 
তোমাদের দোসরদের জমায়েত কর। জড় হও, তোমাদের সকল জোট হতে 
এবং একে অপরকে সাহায্য কর। জড় হও, প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আর নিজেদের 
ষড়য্ক্ক আর ফন্দি ফিকির তৈরি কর। জড় হও, সলাপরামর্শ করো আর সৈন্য 
সমাবেশ কর। মুওয়াহহিদগণ (একতৃবাদে বিশ্বাসীগণ) তোমাদের ভয় করবে না৷ 
মুজাহিদিনরা তোমাদের দ্বারা ভীত স্ক্বস্ব হবে না, কারণ তারা ভরসা করেছে 
এক দৃঢ় ভিন্তির উপর, তারা অত্ববিশ্বাস আর নিশ্চয়তার সহিত আশ্রয় নিয়েছে 
এমন এক সত্বার কাছে যিনি সর্বশক্িমান, প্রজ্ঞাময় এবং সকল প্রশংসার 
অধিকারী। 


(আল্লাহ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন? অথচ তারা আপনাকে আল্লাহর 
পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্যদের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তার 
কোন পথপ্রদর্শক নেই। আর আন্রাহ যাকে পথণপ্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী 
কেউ নেই। আল্লাহ কি পরান্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহন কারী নন?) [আয-যুমার: 


৩৬-৩৯] 


হে জ্ুসেডাররা, এই হচ্ছে সেই বিশ্বাস যার বলে আমরা তোমাদের সাথে লড়াই 
করি। তাই তোমাদের জন্য কতই না অসম্ভব এ বিজয় অর্জন! নিশ্চয়ই, প্রতিটি 
তাওহীদী মুজাহিদের অটল বিশ্বাস রয়েছে যে তোমরা সবাই একত্রিত হলেও 
তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যদি না তা তার রবের ততে হয়ে 
থাকে যিনি তাকে মিত্র হিসাবে গ্রহণ করেছেন। 


(তিনিই পরাক্রান্ত স্বীয় বান্দাদের উপর। তিনিই জ্ঞানময়, সর্বজ্ঞ।) [আল- 
আন"আম: ১৮] 


(তিনি যা চান তাই করেন।) [আল-বুরুজ: ১৬] 


আল্লাহর ছুশমনেরা ! নিশ্চয়ই, আমরা আমাদের পথে অটল থাকব, আমাদের 
রবের সাহায্যের উপর ভরসা করে। তাই ক্রোধে জ্বলেপুড়ে মরো! আল্লাহর কসম 
করে বলছি, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা আমাদের কাছ থেকে- তোমাদের কষ্ট 
দেয়া ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। তাই সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি 
দাওলাতুল ইসলামকে বানিয়েছেন তোমাদের জন্য এক চোখের কাঁটা, এক 
বিষম গলার ব্যথা, তোমাদের বুকে এক বর্শা আর তোমাদের হৃদয়কে জ্বালিয়ে 
দেয়া এক ক্রোধের কারণ। ক্রোধে জলে পুড়ে মরো! 


আল্লাহর কসম, তোমরা আমাদের কাছ থেকে শৰ্কি আর কঠোরতা ছাড়া কিছুই 
দেখবে না- আল্লাহর ইচ্ছায় । এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারাই আমাদের বোমা 
হামলা আর আমাদের অফ্কের হাত থেকে বেঁচে যাবে- আল্লাহর ইচ্ছায়- 
আমাদের বিজয়ের য্কুণাই তাদের মৃত্যুর কারণ হবে। 


অত:পর আপনাদের দাওলাহ*র জন্য আনন্দিত হোন, হে সর্বস্তরের মুসলিমগণ 
-আল্লাহর রহমতে- তা ক্রমশ আরও শক্িশালী হচ্ছে... আরও অটল- আরও 
পথপ্রদর্শন আর সূক্ষণদৃষ্টির সাহায্যে... কোন সংশয় সন্দেহ ছাড়াই সম্মুখে 
পদক্ষেপ নিয়ে। 


এবং চলমান জ্ুসেড, কাছে এবং দূরে শক্র সমাবেশ এবং দাওলাতুল ইসলামের 
বিরুদ্ধে কাছে এবং দূরে চলমান যুদ্ধ সত্তেও, আমরা মুজাহিদিনদের জন্য 
খোরাসানে (আফগানিস্থান, পাকিস্থান এবং আশে পাশের অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত 
এলাকা ) দাওলাতুল ইসলামের বিস্তৃতির সুসংবাদ নিয়ে এসেছি। নিশ্চয়ই, 
খিলাফতের সৈনিকদের মধ্য থেকে মুজাহিদিনরা উলাইয়াহ খোরাসান এর 
ঘোষণার জন্য প্রয়োজনীয় সকল শর্ত পূরণ করেছেন। তারা আমিরুল মু'মিনিন 
(আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) খলিফাহ ইব্রাহীম এর প্রতি তাদের বায়াত 
ঘোষণা করেছেন, তিনিও তা গ্রহণ করেছেন এবং ফজিলাতুল শায়খ হাফিজ 
সাইদ খান (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) কে উলাইয়াত খোরাসানের ওয়ালী 
হিসেবে এবং ফজিলাতুল শায়খ আব্দুর-রা'উফ খাদিম আবু তালহা (আল্লাহ 
তাঁকে হেফাজত করুন) কে উনার সহকারী হিসেবে নিযুক্ করেছেন। 


অত:পর, আমরা খোরাসানের সকল মোয়াহহিদদেরকে খিলাফতের এই 
কাফেলার সাথে যোগদানের জন্য এবং অনৈক্য আর দলাদলি পরিত্যাগ করার 
জন্য আহ্বান করছি। তাই নিজের দাওলাহ"র দিকে আসুন, হে মুজাহিদ! নিজের 
খিলাফতের দিকে আসুন, এজন্য যে আপনারাই হলেন অগ্রদূত। আপনারা 
ইংরেজ, রুশ আর আমেরিকানদের সাথে লড়েছেন, আজকে আপনাদের সামনে 


এক নতুন লড়াই, এ লড়াই তাওহীদ প্রতিষ্ঠার এবং শিরক ধ্বংসের লড়াই। তাই 
নিজেকে আল্লাহর সামনে নতজানু করে এগিয়ে আসুন, আল্লাহ আপনাদের 
সম্মানিত করবেন এবং উচু করবেন। এগিয়ে আসুন, কারণ এ হচ্ছে 


মুসলমানদের জন্য এক মহা সুযোগ এবং সে সুযোগ এখনও আপনাকে ছেড়ে 
যায় নি, তাই এ সুযোগ হারাবেন না। 


আমরা খোরাসানে দাওলাতুল ইসলামের সকল মুজাহিদিনদের ওয়ালী হাফেজ 
সা'ইদ খান এবং উনার সহকারী আল্লাহ তাদেরকে হেফাজত করুন) এর প্রতি 
শ্রবণ এবং আনুগত্যের আহ্বান করছি আর আহ্বান করছি আপনাদের সামনে 
আসন কঠিন সময়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার। বিরোধী দলেরা আপনাদের 
বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করবে, রাইফেল আর বেয়োনেটের সংখ্যা বহুগুণ বাড়বে। 
আল্লাহর ইচ্ছায় আপনারা তার সাথে অভ্যস্ত আছেন 


অত:পর নিজেদের তরবারী সমূহ কোষমুক্ঠ করুন এবং নিজেদের বর্শাসমূহ বের 
করে রাখুন। দৃঢ় থাকুন এবং ছুর্বল হবেন না। এটা হবে হয় বিজয় যার মাধ্যমে 
আল্লাহ ইসলাম এবং মুসলিমদের সম্মানিত করবেন অথবা তা হবে শাহাদত 
যার মাধ্যমে আপনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবেন কোন অনুযোগ ছাড়াই, 
নিশ্চয়ই আমরা বিজয়কে দেখতে পাই দুই তীরের সমান দুরত্বে অথবা তার 
চেয়েও কাছে। অতি সত্বর, আল্লাহর ক্ষমতা আর শক্তিতে ক্রুসেড ভেঙ্গে যাবে 
এবং তারপরই -ইনশা'আল্লাহ- আমাদের দেখা হবে আল-কুদসে এবং একটি 
সাক্ষাত হবে রোমে, যার পূর্বে জ্ুসেডার সৈন্যরা দাবিকে পরাজিত হবে। 
নিশ্চয়ই, তারা মনে করে তা অনেক দূরে, কিন্তু আমরা তা অতি নিকটেই 
দেখতে পাই। 


হে ক্রুসেডাররা! তোমাদের হিংস্র অভিযানের আজ চার মাস হয়ে গেলো, কিন্তু - 
আর প্রতিটি চলে যাওয়া দিনের সাথে তোমাদের ভয়, ভীতি এবং 
নিরাপত্তাহীনতাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তোমাদের কুকুর ওবামা তার কাপুরুষতা আর 


ক্ষিণতার দরুন, প্রতিনিয়ত স্থলযুদ্ধে জড়িয়ে পরার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী দিচ্ছে, 
এবং তোমাদের দুর্বলতার আর অক্ষমতার দরুনই, সে প্রতিনিয়ত মুরতাদ আরব 
শাসক, তাদের সৈন্য এবং দরবারী আলেমদের মধ্য থেকে তাদের জাদুকরদের 
ভূমিকার ব্যাপারে এবং এই যুদ্ধে তারা যে কত গুরুত্বপূর্ণ আর অপরিহার্য তার 
উপর গুরুত্বারোপ করছে। সে তাদের উপর এবং সাহাওয়াতদের সাহায্য 
সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল, তদুপরি সে এই যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হবে স্বীকার 
করেও বিজয়ের আশ্বাস দিচ্ছে। 


[সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদেরকে 
যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।) [আন-নিসা:১২০] 


এগুলোর কিছুই তোমাদের কাজে আসবে না। আমরা জমিনে তোমাদের দেখে 
নিব এবং সেখানেই তোমাদের সাথে আমাদের মোকাবেলা হবে এবং আমরা 
তোমাদের এখানে পরাজিত করব এবং তোমাদের নিজেদের মাটিতে আক্রমন 
করবো। এই হচ্ছে আল্লাহর ওয়াদা এবং আল্লাহ কখনই তাঁর প্রতিশ্রুতিতে ব্যর্থ 
হন না। 


অত:পর, হে মুজাহিদিনগণ, নিজেকে প্রস্তুত করুন, ছুশমনের জন্য প্রস্তুত হন 
এবং নিজেদের রবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন, কারণ এই যুদ্ধ প্রবলতর 
হচ্ছে। নিশ্চয়ই, এই মহাযজ্ঞটি অসাধারণ। চরমভাবে অসাধারণ। অতঃপর 
আল্লাহর প্রসংশা করুন, হে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ, আপনাকে বাঁচিয়ে 
রাখার জন্য যাতে আপনি এই দিন দেখতে পারেন এবং আপনাকে এই 
মহাযজ্ঞের অংশ হিসাবে নির্বাচন করার জন্য। প্রত্যেকে যেন নিজের অবস্থানকে 
রক্ষা করে এবং নিজের দিক থেকে ইসলামের যাতে কোন ক্ষতি না হতে দেয়। 
আর যদি তা না পারে, তবে আপ্রাণ চেষ্টা করুক এবং স্বল্প বিনিময়ে নিজের 
জীবনকে বিলিয়ে দিক। 


অনুরুপভাবে, আমরা ইউরোপে, অবিশ্বাসী পশ্চিমা বিশ্বে এবং অন্য যে কোন 
জায়গায় অবস্থানকারী মুয়াহহিদিনদের প্রতি আমাদের আহ্বান আবারও নবায়ন 
করছি, জ্ুুসেডারদের তাদের নিজের ভূমিতে এবং যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই 
তাদের হামলার শিকার বানানোর জন্য। আমরা আল্লাহর সামনে এ প্রতিটি 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে নালিশ করব, যাদের কাছে জ্ুসেডারদের এক ফোঁটা 
হলেও রক ঝরানোর ক্ষমতা ছিল কিন্তু তারা তা করে নি, তা হোক বিস্ফোরক 
ডিভাইস, একটি বুলেট, চাকু, গাড়ি, পাথর এমনকি একটি বুট জুতো অথবা 
ঘুসি দিয়ে। নিশ্চয়ই, আমরা দেখেছি, শুধু একজন মুসলিম কানাডা আর তার 
শিরকের পার্লামেন্টের সাথে কি করেছে এবং ফাস, অস্ট্রেলিয়া আর বেলজিয়ামে 
আমাদের ভাইরা যা করেছে তাও আমরা দেখেছি- আল্লাহ তাদের উপর রহমত 
বর্ষণ করুন এবং ইসলামের পক্ষ থেকে কল্যাণ দান করুন। আর তাদের মতো 
রাজপথে মোতায়েন করা হয়েছে। আর আমরা ওয়াদা করছি যে, তাদের এই 
সতর্কতা, ভীতি, আতঞ্ত ও স্ক্বম্ত অবস্থা অব্যাহত থাকবে, ইনশা'আল্লাহ। আর 
আগামীতে আরো কঠিন ও তিক হয়ে দাঁড়াবে, আল্লাহর ইচ্ছায়, কারণ তোমরা 
আমাদের পক্ষ থেকে এখনও কিছুই দেখ নি। 


পরিশেষে, মুয়াহহিদিনগণ আরব উপদ্বীপের জালেম হারামাইন শরীফের 
বিশ্বাসঘাতক এর মৃত্যুতে আনন্দিত হয়েছে। আমরা আন্নাহর কাছে দোয়া করি 
তিনি যেন তাকে ফেরাউন আর হামানের সাথে চরম শাস্তির জন্য জাহান্নামে 
নিক্ষেপ করেন -কতই না জঘণ্য সে জায়গা। তছুপরি, আমরা বলতে চাই যে, 
তাদের মৃত্য আমাদের কাছে কোন মানে রাখে না। এক তাগুত ধ্বংস হয়েছে, 
তার জায়গা অন্য ত্বাগুত দখল করেছে, তারা উভয়েই (আমেরিকার) পুতুল। 
তারা আছে কি নেই, তাতে কোন পার্থক্যই হয় না, হারামাইন শরীফের ভূমির 
আসল শাসক হচ্ছে ইহুদী আর জ্ুসেডাররা, সালমান কিংবা বিন নায়েফ 
(আল্লাহ তাদের উভয়কে অপদস্থ করুন) না। 


আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন ইহুদী আর ক্রুসেডারদের কুকুর - 
আল সালুলের পরিবারকে তাদের শয়তান আলেম আর সঠিক পথ হতে 
বিচ্যুতির দিকে ডাকা আলেমদের মধ্য থেকে তাদের সকল সমর্থক সমেত ধ্বংস 
ওয়াসাল্লাম) এর উপদ্বীপের মুৰি তরান্বিত করেন। 


এবং আগের ও পরের সকল আদেশ দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ এবং 
আন্রাহ ছাড়া কোন শব্চি বা ক্ষমতা নেই৷ 


